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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবৃন্দ, 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, 

সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম।                                                                                          
স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ‘বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো-২০০৯' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে সেই ভয়াল ২৫শে মার্চ। ১৯৭১ সালের আজকের রাতে পাকিস্তনী সামরিক জান্তা নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর পরই সামরিক জান্তা তাঁকে গেফতার করে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে নিক্ষেপ করে।  
আজকের এদিনে তাই আমি স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি, স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে। আমি গভীর কৃজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি, ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা পেয়েছি। 
সুধিবৃন্দ, 
আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, এবারই প্রথমবারের মত কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাশাপাশি নিত্য ব্যবহার্য অন্যান্য ডিজিটাল পণ্য ও প্রযুক্তি বিপনন ও সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে। প্রযুক্তিকে আপামর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার এই শুভ সূচনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। 

আপনারা জানেন, আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন। আমরা চাই, এদেশের সব মানুষের জন্য উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে। আমরা চাই জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিতে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণ করতে। 
         সে কারণেই আমরা জাতির সামনে ভিশন-২০২১ উপস্থাপন করেছি। কারণ, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বা ভিশন ছাড়া কোন জাতিই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না, উন্নত হতে পারে না।  
         আমরা খাদ্য উৎপাদন, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ দারিদ্র্য বিমোচনের মাইলফলক অর্জনের অঙ্গীকার আমরা করেছি। এগুলো শুধু কথার কথা নয়। বিশ্ব দরবারে সম্মানজনকভাবে বাঁচতে হলে আমাদেরকে এসব বাস্তবায়ন করতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সহযোগিতা পেলে এসব মাইলফলক অর্জন অসম্ভব নয়। 
একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন আমাদের সামনে একইসাথে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। আমরা যদি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে চাই তবে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে।  
২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা ২০২১ সালের বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসাবে দেখতে চাই। 
         আমি আশা ক'রব ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সবাই যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবেন। সরকারের পাশাপাশি এই দায়িত্ব অনেকটাই তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংগঠন ও গবেষকদের। তাই আপনাদের আহবান জানাব, একটি আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। লক্ষ্য বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিন। সরকারের তরফ থেকে এক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

            আমাদের সরকার তথ্যপ্রযুক্তিখাতকে সবসময় অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। ১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কম্পিউটার এবং এর যন্ত্রাংশের ওপর থেকে যাবতীয় শুল্ক প্রত্যাহারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ শিল্পের যাত্রাপথকে সাবলীল করেছে। এরফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ছাত্রসমাজ কম দামে কম্পিউটার ও কম্পিউটার পণ্যসমগ্রী কিনতে পারছে, কম্পিউটারের ব্যবহার বেড়েছে। আমি জোর দিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, দেশে বর্তমানে যে সংখ্যক কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সৃষ্টি হয়েছে এবং এ খাতের যতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে ওই সিদ্ধান্তের কারণেই। আমরা প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। 
পাশাপাশি আমি এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করি - কারণ তাঁরাও নিজ নিজ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আইসিটি খাতকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 

        আমাদের আগের মেয়াদে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার অবসান ঘটিয়েছিলাম। অনেক প্রতিষ্ঠানকে এ খাতে সুযোগ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলাম। যার সুফল বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে। দেশ-বিদেশে অনেক কম খরচে কথা বলা যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে মোবাইল প্রযুক্তি। প্রযুক্তিভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত হওয়ার ফলে কথা বলা ছাড়াও ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদান, বিনোদনসহ নানা ধরনের সুবিধাদি পাওয়া যাচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী, 

অনেকে বলে থাকেন,  বাংলাদেশের জনসংখ্যাই মূল সমস্যা। আমি দেশের জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে দেখতে চাই না। আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠিকে যথাযথ প্রশিক্ষন বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিখাতে প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে পরিণত করতে পারি। আমাদের দেশের জনসংখ্যার ইতিবাচক দিক হ'ল বেশির ভাগই তরুণ। উন্নত বিশ্বে এ ধরনের দক্ষ জনশক্তির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আগামী প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর প্রজন্ম হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমরা ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালে প্রাথমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক ক'রব।  
        আমরা গ্রামে-গঞ্জে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে চাই। এজন্যে সর্বপ্রথমেই যা থাকা দরকার তা হ'ল নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। আপনারা জানেন যে, আমরা আট বছর আগে বিদ্যুতের যে অবস্থা রেখে গিয়েছিলাম বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুর্নীতি, লুটপাট ও অব্যবস্থাপনার কারণে তার অনেক অবনতি হয়েছে। আমরা সরকার গঠন করেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুত উৎপাদনের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তার সুফল আমরা পাব। 
আমি জানি উন্নয়নের পথে অনেক সমস্যা থাকে, বাধা থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সরকারের আন্তরিকতা, আপনাদের সহযোগিতা ও নতুন প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসের সম্মিলনে আমরা সব বাধা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ নির্মাণ ক'রবই। 
আমি আশা করি, ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে ‘বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯ নব দিগন্তের সূচনা ঘটাবে। 

আমি ‘বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯' সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.......
